দৃষ্টা-১ 


তাদের দরিচয়: 
তারা হচ্ছে এমন মুসলিম দাবীদার শ্রেণী, যারা শরীয়াহ হুকুম-আহকাম কার্যকর করা সত্বেও শক্তি খাটিয়ে শরীয়াহর প্রকাশ্য 
বিধিমালাকে আকডে থাকার অস্বীকৃতি জানায়। 


তাদের হুম: 
তারা মুরতাদ, দ্বীনুল ইসলাম থেকে বহিস্কুত। তাদের রিদ্দাহর ব্যাপারে সাহাবাগণের - রাদিআল্লাহু আনহুম- ইজমা হয়েছে, এর 
প্রমাণ হচ্ছে সাহাবায়ে কেরাম রাদি. যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জাপনকারীদেরকে মুরতাদ বলে অবহিত করেছিলেন। 


শাইগুন ইসলাম ইবনে তাই[মিয়াহ রহিমাহুল্লাহ বলেন: 
2০019 | ০০১২০ গো] ১০০] 2৯৮] 05 এ ও 5১০] ও৪ ০৫0৯৭] ও ০ %৯ 89, 
“(যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জাগনকারী) এসকল লোকেরা কাফের ও দ্বীনুল ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার প্রমাণ কুরআন ও 
সুন্নাহর নুসুসত্তিভ্তিক সাহাবায়ে কেরামগণের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত" 


তাদের বিরুদ্ধে ক্লিতাল করার হুকুম: 
ইসলামী শরীয়তের কোনো হুকুমকে কাযকর করতে অস্বীকৃতি জাদনকারী সম্প্রাদায়ের বিরুদ্ধে ক্রিতাল করা কুরআন সুন্রাহ ও 
ইজমার দলিল অনুযায়ী ওয়াজিব। 


কুরআনের দলিল: আল্লাহ ঠ বলেন: এ বধ ৫৪। 0555 8955 ০85 8 085, 
«আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে ক্লিতাল করতে থাকো, যতক্ষণ লা ফিতনার অবসান ঘটে এবং দ্বীন ুরোপুরিভ্তাবে আল্লাহর জন্য 
হয়ে যায়» [সুরা আনফাল : ৩৯] 


অতএব দ্বীন পুরোপুরিভাবে আল্লাহর জন্য হতে হবে । অথার্চ, যদি কেউ বা কোনো সম্প্রাদায় আল্লাহর দ্বীন পুরোপুরি কাকর না 
করে কিছু কার্যকর করে আর কিছু ক্ষেত্রে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে ক্রিতাল করা ওয়াজিব, যতক্ষণ না তারা দ্বীনকে 
দারিদুণপ্ভাবে কাকর করে মেনে নেয়। 


সুনাহর দলিল: হযরত আব্ুল্লাহ ইবনে উমর রাদি. থেকে বণি্, রাসুন্তন্ত্রাহ 4 বলেন: 
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“আমাকে আদেশ করা হয়েছে মানুষের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পরত ক্লিতাল করে যাওয়ার জন্য, যতক্ষণ না তারা এই সাঙ্ছ্য প্রাদান করে 
যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসু' এবং যতক্ষণ না তারা সালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রাদান 
করে। অতএব যখন তারা এই ওটি বিষয় কার্যকর করবে, তখন তাদের রক্ত-সম্পদ আমার থেকে রক্ষা পাবে, তবে ইসলামের হকু 
ব্যতীত, আর তাদের হিসাব আল্লাহর নিকটে ।” (অথার্চ এ ওটা বিষয় কার্যকর করার পরও কেউ হদ্দের যোগ্য কোন অপরাধ 
করলে রক্ত-সম্পদ নিরাপত্া পাবেনা । যেমন, যিনা, ডাকাতি হুত্যাদী) 


ইজমা থেকে দলিল: - হযরত আবু বকর রাদি. বলেন: 

৬০০০ (9৩1 4486 এ ১59 এ] 5891 94 এ ৪৮5 এ, 

“যাকাত হচ্ছে সম্পদের হকু। আল্লাহর কসম! যদি তারা আমার কাছে একটি ছাগল ছানাও যাকাত আদায় করতে অস্বীকৃতি 
জানায় যেটাকে তারা রাসুলুল্লাহ 4১ এর কাছে আদায় করত, তবুও এতটুকুর কারণে আমি তাদের বিরুদ্ধে ক্রিতাল করতে 
থাকব।” [বুথারী, মুসলিম]. 


- শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহিআহল্্রাহ বলেন: 
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ইসলামী শরীয়তের কোনো একটি অকাট্য প্রমাণিত বিধানকে মেনে নিতে যারা অস্বীকৃতি জানাবে, তাদের বিরুদ্ধে মুহারিব 


কাফেরদের ন্যায় ক্লিতাল করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ওলামাগণ ইজমা বা এক্যমত দোষণ করেছেন, যতক্ষণ না তারা 
আল্লাহর দ্বীনকে ছুরোপুরিভ্তাবে মেনে নেয়।” 


এদেরকে যারা সাহায্য করে তাদের হুকুম: এমন সম্দরদায়কে যারা সাহায্য করবে তারাও টক এদেরই হুকুমে, উত্তয়ের হুকুম 
সমান। অথা€৫ এদেরকে সাহায্যকারীরাও মুরতাদ এবং তাদের বিরুদ্ধেও ক্রিতাল করা ওয়াজিব। কেননা এক্ষেত্রে মুলনীতিটি হচ্ছে, 
“যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের সাথে মিত্রতা করবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হিসেবে গণ্য হবে এবং তাদের উত্তয়ের হুকুম হবে এক” 


আল্লাহ ৯৯ বলেন: 

কি ও এ 09 এডি ও]১ 0০ ৬৭০৯৬ ০৬ ৬৪ 23 98৫] ০৯৪১৭ ৯৯ ই 

«মুমিনগণ মুমিনদের সাথে ব্যতীত কাফিরদের সাথে বন্ধুরূদে গ্রহণ করতে পারে না, আর যে এমনটা (কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব) 
করবে, আহলে আল্লাহর সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই» [সুরা আলে ইমরান : ২৮] 


তাদের বিরুদ্ধে র্লিতান করার ধরণ: আসলী কাফেরদের বিরুদ্ধে যেত্তাবে ক্রিতাল করা হয় তদের বিরুদ্ধেও টক একহস্তাবে 
ক্লিতাল করা হবে এবং তাদের বন্দীদেরকে হত্যা করা হবে, পলায়নকারীদেরকে পাকরাও করে দ্রুত হত্তা করা হবে এবং তাদের 
ধন-সম্পদ গনীমাহ হিসেবে গ্রহণ করা হবে, তবে তাদের কেউ যদি তাওবা করে গ্রেফতার হওয়ার দরে, তাহলে তাহলে শুধুমাত্র 
তার সম্পদটা গণীমাহ নেয়া যাবে না, তবে এক্ষেত্রে দুনিয়াতে তার হুকুম হল, তাকে হত্যা করা হবে যেহেতু সে তাওবা করার পুর্বে 


সমাণ্ডি ! 


